
কনেডম  েঘািষত  ভবনগুেলােত
সরকাির অিফেসর কার্যক্রম
েমেহরপুর শহেরর বুেক দীর্ঘ বছেরর জীর্ণ শীর্ণকায় দাঁিড়েয় আেছ েবশ
কেয়কিট  পুেরােনা  ভবন।  এসব  ভবনগুেলােত  সরকাির  িবিভন্ন  অিফস।
হাসপাতাল  ভবন,  ভূিম  েরিজস্ট্েরশন  অিফস,  েজলা  কারা  কর্মকর্তার
বাসভবন,  েজলা  সমবায়  ব্যাংক  ও  েজলা  সমবায়  অিফস,  েজলা  প্রশাসেকর
পুরাতন কার্যালয়, ওয়াবদা অিফস ভবন, গাংনী উপেজলা পিরষেদর িবিভন্ন
অিফস অন্যতম। ভবনগুেলা বয়েস েসঞ্চুির অিতক্রম কেরেছ।

েকানিটবা ষােটার্ধ্ব, দীর্ঘ বছেরর ইিতহাস ছুঁেয় েগেছ তােদর শরীর।
েদড়  েথেক  দুই  যুেগর  িবিভন্ন  সমেয়  গণপূর্ত  িবভাগ  েনািটশ  িদেয়
বেলিছল  েতামরা  আর  বাসেযাগ্য  নও।  তারপরও  ভবনগুেলা  িঠক  মানুেষর
মেতাই  আজও  দাঁিড়েয়  আেছ-  ভঙ্গুর,  িচন্িতত,  অথচ  প্রােণর  স্পন্দন
িনেয়।

পুরাতন  সরকার  হাসপাতালিট  েযন  এক  বৃদ্ধ  অিভভাবক।  বহু  েরাগীর
কান্না,  ডাক্তারেদর  ছুেট  চলা,  িকংবা  অপােরশন  িথেয়টােরর  আেলা  েস
েদেখেছ  একসময়।  এখন  তার  কিরেডাের  েশানা  যায়  পুিলেশর  ওয়ািকটিকর
শব্দ। ছােদর প্লাস্টার খেস পেড় েমেঝেত সাদা ধুেলার মেতা জেম থােক
অতীেতর  স্মৃিত।  অথচ  প্রিতিদন  এক  ডজন  পুিলশ  সদস্য  েসখােন  িডউিট
কেরন ব্যস্ততা আর ভয় িমেলিমেশ তােদর সকাল-িবেকল ৈতির কের। ভবনিট
েযন নীরেব বেলÑ আমার েদওয়ােল ফাটল আেছ!

ভূিম  েরিজস্ট্েরশন  অিফেসর  অবস্থা  আরও  আলাদা।  েস  েযন  প্রিতিদেনর
িভড়  আর  ভাঁেজ  ভাঁেজ  জীবেনর  িহসাব  েলখা  এক  ক্লান্ত  েলখক।  দিলল
েলখকরা  জানালার  ধাের  বেস  এেককটা  চুক্িত  িলখেছন,  আর  েদয়ােলর
ফাটলগুেলা স্বাক্ষী িদচ্েছ সমেয়র িনঃশব্দ ক্ষরেনর। প্রিতিদন দুই
শতািধক মানুেষর আনােগানায় ভবনিট েকঁেপ ওেঠ।

তবুও  কাগেজ-কলেম  জিমর  িহসাব  থােম  না,  মানুেষর  আগমন  থােম  না।
পােশই নতুন ভবেন অিফেসর কর্মকর্তা কর্মচারীগণ দায়ীত্ব পালন করেলও
পুরাতন  ভবেন  দিলল  সম্পাদনার  কাজ  কেরন  দিলল  েলিখেয়  মুহরীরা।
ভবনিটেত নব্বই দশেকও সাবজজ আদালত িছল।

ওই  সময  ভবনিট  ব্যবহার  ঝুঁিকপূর্ণ  িহেসেব  সাইনেবার্ড  লটেক  িদেল
আদালতিট পােশই স্থানান্তর হয় বহুতল ভবেন। তারপর েথেকই এখােন ভূিম
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েরিজস্ট্ির অিফেসর কার্যক্রম শুরু হয়। সেরজিমেন ভুিম েরিজস্ট্ির
অিফেস িগেয় েদখা যায় ভবেনর শরীের গণপুর্ত িবভােগর লটেক েদয়া ‘এই
ভবনিট পিরত্যক্ত ও ঝুঁিকপূর্ন’। েদয়ােল লটকােনা সতর্কতা কােন না
তুেলই প্রিতিদন চলেত থােক দিলল সম্পাদেনর কাজ। েযন ভয় েনই, সময়
েনই।  েযন  েচােখর  সামেন  ছুির  ঝুলেছ,  তবুও  মানুষ  হােস,  কাজ  কের,
ঘের েফের।

আর  েজলা  কারা  কর্মকর্তার  পুেরােনা  বাসভবন  েস  েযন  িনঃসঙ্গ  বুেড়া
কাকাবাবু। একসময় গাম্ভীর্েয দাঁিড়েয় েথেকেছ, এখন ভের েগেছ দােগ,
ভেয় আর অস্িথেত ইঁট-পাথেরর কণ্ঠস্বর। তবুও েজলা প্রশাসেনর চতর্থ
শ্েরিণর  একজন  কর্মচারী  রােত  ঘুিমেয়  পেড়ন  িঠক  েসই  ঘেরÑ  েযখােন
ছােদর ফাটল অন্ধকাের েযন হুহু কের িচৎকার কের। ঘেরর িভতের তােদর
িনঃশ্বাস চাপা; ভয় আেছ, তবুও কর্তব্েযর বাঁধেন জীবন থােম না।

েজলা সমবায় ব্যাংক ভবনিট িনর্িমত হয় বৃিটশ শাসনামেলর ১৯১৯ সােল।
ভবনিট  ব্যবহােরর  অনুেপােযাগী  হেয়  পড়েল  পােশই  িটনেশড  কের  েসখােন
ব্যাংেকর  কার্যক্রম  চালু  আেছ।  ইেতামধ্েয  ভবেনর  সামেনর  অংশ  ২০২৪
সােল  ধ্বেস  পেড়েছ।  ধ্বেসপড়া  ভবেনর  মধ্েযই  ব্যাংেকর  অবসরপ্রাপ্ত
ক্যািশয়ার  েমা.  সামসদ্দীন  িময়া  জীবেনর  ঝুঁিক  িনেয়  বসবাস  করেছন।
সামসদ্দীন  জানান-  েকাথাও  যাওয়ার  জায়গা  না  থাকায়  িতিন  মৃত্যুভয়
উপক্েষা  কের  স্বামী  স্ত্রী  বসবাস  করেছন।  সংস্কার  কের  একিট  অংেশ
েজলা সমবায় অিফেসর কার্যক্রমও চালু আেছ।

বৃিটশ  শাসনামেলর  কােলকটর  ভবন  বৃিটশ  শাসনামেলর  পর  মহকুমা
প্রশাসেকর কার্যালয় হয়। ১৯৮৪ সােল মহকুমা েথেক েমেহরপুর েজলা হেল
নতুন  ভবনও  ৈতরী  হয়।  েসই  কােরকটর  ভবেন  এখন  অিফসার্স  ক্লাব  ও
িবআরিটএ অিফস পিরচািলত হচ্েছ। অিবভক্ত বাংলার েমেহরপুর থানা ভবনও
বহুবছর  আেগ  িনর্িমত।  নতুন  ভবেনর  দরপত্র  আহবান  হেয়েছ।  িঠেকদার
চলিত  সপ্তােহই  নতুন  ভবন  িনর্মােনর  কাজ  শুরু  করেবন  বেল  জানান
অিতিরক্ত পুিলশ সুপার েমা. জািমলুর রহমান খান।

েমেহরপুেরর  গাংনী  উপেজলা  পিরষদ  ভবেন  উপেজলার  সরকাির  িবিভন্ন
অিফস।  দীর্ঘ  বছেরর  এই  ভবেন  িবিভন্ন  স্থােন  ফাটল  েদখা  িদেয়েছ।
মােঝ মধ্েয ছােদর প্লাষ্টার খেস পেড় কােরাবা মাথায় িকম্বা অিফেসর
েচয়ার  েটিবেল।  এই  ভবেনর  িবিভন্ন  দফতেররকর্মকর্তা  কর্মচারীরা
জীবেনর ঝুঁিক িনেয় দায়ীত্ব পালন করেছন।

গণপূর্ত  িবভােগর  নিথেত  েকান  পিরসংখ্যান  েনই  কতিট  ভবন



ব্যবহারেযাগ্য  নয়।  গণপূর্েতর  উপিবভাগীয়  প্রেকৗশলী  জামাল  উদ্দীন
বেলন  িবিভন্ন  সমেয়  িবিভন্ন  অিফস  আদালেতর  ভবন  ব্যবহার  অেযাগ্য
েঘাষণা করা হয়। ফেল েসসব ভবেনর তািলকা করা হয়িন। ব্যবহার অেযাগ্য
ভবেন  যিদও  অিফেসর  েলাকবল  গা  ছমছম  করা  িদন  পার  করেছ।  িবষয়িট
গণপূর্েতর েদখার দায়ীত্ব নয় বেলও িতিন মন্তব্য কেরন।

সম্প্রিত  ভূকম্পেনর  পর  িবেশষজ্ঞরা  সতর্ক  কেরন  এই  অঞ্চল
ভূিমকম্েপর মাঝাির ঝুঁিকেত। একটু েদালনামাত্র ভবনগুেলা হয়েতা আর
দাঁড়ােত  পারেব  না।  িকন্তু  প্রশ্ন  রেয়  যায়  ঝুঁিকর  ওপের  দাঁিড়েয়
থাকা এই মানুেষরা িক শুধুই সংখ্যার অংশ? নািক অবেহলার ভাের নুইেয়
পড়া ভবনগুেলা েকবল ইট-পাথেরর শরীর নয় সমেয়র কােছ েফলনা হেয় যাওয়া
জীবন্ত কািহিন?

েয  শহর  তার  স্মৃিত  রক্ষা  করেত  জােন  না,  েস  শহর  িক  ভিবষ্যেতর
িনরাপত্তা িনশ্িচত করেত পাের? েমেহরপুেরর বাতােস এই প্রশ্নটাই আজ
সবেচেয় ভারী হেয় ভাসেছ।


